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ভুমিক৷ 


ভারতীয় পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা । এতে রয়েছে প্রাচীন ভারতের জীবন যাত্রা, 
চিন্তাধারা ওজ্ঞানের কথা। পুরাণের মধ্যে বেদ ও উপনিষদ প্রাচীনতম । আর 
রামায়ণ ও মহাভারত জনপ্রিয় পুরাণ। শেষোক্ত পৌরাণিক কাব্য ছুটি প্রত্যেক 
ভারতবাসীর অন্তর জয় করেছে। এই ছুই কাব্যে বণিত মহান ব্যক্তি ও মহীয়সী 
নারীদের কথা বারবার পড়েও ক্লান্তি আসে না। 

যদিও বর্তমান জীবনধারা ও তখনকার জীবনধারার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে 
তথাপি জীবনের মূল সমস্ার আজও পরিবর্তন হয়নি। পুরাণে মানুষের উদারতা, 
সত্যের জয়, অসত্যের পরাজয় ব্ণিত হয়েছে সে জন্ট পুরাণের গল্প আমাদের এত প্রিয় । 

এটি চিলডেন বুক ট্রাস্ট বর্তৃক প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড। প্রথম খণ্ডের ন্যায় এটিও 
হিন্দিঃ বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। 


মার 


ভস্মাস্তুর ছিল যেমন দুষ্ট প্রকাতিত্ 
তেমনি লোভী। একজন শক্তিশালী 
রাজা তে চেয়েছিল, কিন্তু সাহস ও 
শক্তি এই ছু”টিরই তার অভাব ছিল । 
সে জানত অন্য রাজাদের যুদ্ধে হারিয়ে 
শক্তিশালী হুওয়। তার সাধ্যের বাইত্রে। 

তাই, ভম্মাস্থত্র কিছু অলৌকিক 
ক্ষমতা লাভ কন্বতে চাইল। তাত্র 
মনস্কামন৷ পুর্ণ করার জন্যে সে স্থিত 
করল-_সে শিবের তপস্যা করে তার 
কাছ থেকেই অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থন। 
করবে । 

নির্জনে তপস্যা করার জন্যে ভস্মাস্থৃত্ 
ঘন বনের মধ্যে একটি বড় গাছ বেছে 
তার তলায় বসে শিবের তপস্যা, আত্রস্ত 
কবল । এ ভাবে অনেকদিন কেটে গেল । 
অবাশষে একদিন শিবঠাকুর তার 
তপস্যায় জন্তষ্ট ছয়ে ভ্মাস্ুুব্রের সানে 


আবিভূতি হয়ে বললেন, “আমি 
তোমার উপর খুব সন্তষ্ট হয়েছি । 
তোমাব্র জন্য কি কব্রতে হবে: 


শুধু আপনার আশীর্বাদ প্রার্থী । 
এ ছাড়া আমার আব্র অন্য কোন 
কামনা নেই |” 

এব্র উরে শিবঠাকুত্র বললেন, 
“আমার আশীর্বাদ তো আছেই । 
তা হুসলও আমার কাছ থেকে 
কোন বব্ব পেলে তোমার নিশ্চয় 
ভাল লাগবে । তুমি যে বর চাইবে 
আমি তোমায় সে বত্রই দেব ।” 

“প্রভু, তা ছন্ে আমায় এই 
শক্তি দান কক্তন যা পেলে আমি 
যার মাথায় আমার ডান হাত 
বাখব সে তখনি ভস্ম হায় 
যাবে ।”- ভম্মাস্থর এই প্রার্থনা : 
শিবের কাছে নিবেদন কবুল । 

“থান্ত”! “এখন থেকে তুমি 
যার মাথায় তোমাব্র ডান হাত 
ব্রাখবরে সে তখনি ভস্ম হয়ে 
যাবে”, শিব বর দিলেন। 

শিবের কাছ থেক আলী- 
কিক ক্ষমতা পেয়ে ভস্মাজর 
আনন্দে ছেসে ফেলল । 

“প্রভু, আপনি নিশ্চয়ই 
আমাকে এই ক্ষমত। পরীক্ষা করার 
স্তযোগ দেবেন”, এই বলে 
ভস্মাজুর লাফিয়ে উঠে শিবেত্র 
মাথায় তার ডান হাত ব্বাখতে 
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গেল। শিব বিপদে পড়লেন। শেষে ওর প্রাণ নিয়ে টানাটানি । তিনি জানতেন 
অস্থুর্রকে তার মাথায় হাত দিতে দিলেই তিনি ভ্ম হয়ে যাবেন। শিবঠাকুর তখন 
প্রাণ বাচাবার জন্য দৌড় লাগালেন । 

ভক্মাস্থর শিবঠাকুবের পিছনে ছুটল । শিব পাহাড় পর্বত ভিঙিয়ে, নদী পেরিয়ে ঘন 
বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌডুতে লাগলেন । ভম্মাস্থরও শিবের পিছান ছুটে চলেছে। 
ভস্মাস্ুত্র ডান হাত তুলেই দৌডাচ্ছে সুযোগ পেলেই শিবের মাথায় ডান হাত ব্রাখাব। 


শিবঠাকুর বুঝতে পারলেন তার সাহায্যের দর্কার। কারো সাহায্য না পেলে 


ভম্মাস্তত তাকে ছাই করে দেবে। &ঁ 
নিজেব্র প্রাণ বাঁচাবার জন্য তিনি 
ভগবান বিষ্ণুর কাছে নিজেব্র প্রাণ 
বাচাবাব্র জন্য প্রার্থনা করলেন । 
ভগবান বিষ শিবঠাকুব্রেন্র প্রার্থনা 
শুনে তার সামনে আবির্ভূত ছলেন। 
“আপনি এখানে লুকিয়ে থাকুন। : 


আমি ভক্মাজবের সঙ্গে বোঝাপড়া 
কব্ছি।” শিবকে এই কথা বলে 
ভগবান বিষ এক মু.হুর্তে নিজ জপ 
পরিবর্তন করে খুব সুন্দরী ব্রমণীব্র জপ 1 
শ্রাবণ করলেন । ॥ 

ভস্মাস্গু শিবের পিছনে পিছনে ॥ 
ছুটে আসছিল । এখন শিবের পত্িবর্ত 
মোহছিনীকে দেখে দাড়িয়ে পড়ল । 

সে মোহিনীকে জিজ্ঞাসা কন্রল, 
“তুমি কি শিবকে এই পথে যেতে 
দেখেছ? তিনি আমার সাম়ানই 


৪ 


ছিলেন কিন্ত হুঠাৎ তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শিব কোন পথে গেলেন বলতে পাত্র ? 
মোহিনা তার জন্দর চোখ ছু”টি তুলে ভস্মাস্থরের দিকে তাকিয়ে দেখল । 
মোছিনী তাকে বলল, “প্রভু! আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আগে একটু 

বিশ্রাম করুন তাব্রপর আবাব্র শিবের পিছনে ছুটবেন। আপনি এখানে ঠা ছায্রায় 


বজন। আমি আপনাকে হাওয়া কৰি £ আপনার ক্লান্তি দুর হবে ।” 
ভস্মাস্ভর মোছিনীকে দেখে তার বূপে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল । (স মোহছিনীকে 


জিজ্ঞাসা করলে, “তুমি কে? তুমি এখানে 
কি করে এলে?” মোছিনী লজ্জিত ভাবে 
উত্তর দি, “আমাব্র নাম মোহিনী । আমি 
এই বনে আমার আম! বাবার সঙ্গে থাকি। 
যাবা এই পথে যায় আমব্র। সর্বদাই তাদেত্র 
সাহায্য ক্রি । আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে । 
আপনার জন্য কিছু ফল নিয়ে আসব 
কি?” 

এই কথা শুনে ভক্মাস্থত্র বলে উঠল, 
“না তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেও না। 
তুমি কাছে থাকলেই আমার ক্ষুধা দুর 
হবে ।” একট্র থেম সে আবার বললে, 
“মোছিনী, আমি তোমায় ভালবাসি । তুমি 
কি আমাকে বিয়ে করবে? মোহিনী 
বললে, “আমি আপনাকে কি করে বিয়ে 
করব? খুব্ব সম্ভবতঃ আপনি বিবাছিত ও 
আপনাত্র অন্য পত্বীব। বর্তমান ।” 

ভক্মান্ু তাক আশ্বাস দিল, “তোমার 
ধারণা ভুল। আমি অবিবাছিত। তুমি 
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আমায় বিয়ে কবলে তুমিই আমার একমাত্র স্ত্রী হবে ।» 

মোহিনী ছেলে উত্তর দিল, “পুরুষেরা সকলে এ কথাই বলে। আমি তাদেত্র 
বিশ্বাস কবি না।» 

ভম্মাজুর এই শুনে বললে, “তুমি আমাকে ভুল বুঝছ। আমি তোমায় কথ 
দিচ্ছি_ তুমি আমাকে বিয়ে করলে আমি দ্বিতীঘববার বিয়ে কবুব না” 

(মাছিনী বললে, “তা যদি ঠিক হুয়, তবে আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে আপনি 
দ্বিতায় বিবাহ করবেন না ।”» 

“আমি শপথ কবছি যে তুমি আমাকে বিয়ে কব্রলে আমি দ্বিতীয় বিবাহ কত্রব 
ন]” ভস্মান্তু এই বলে শপথ গ্রহণ কবুল । 

মোহিনী তাকে বাধা দিয়ে বললে, “এ বুকম শপথের কোন মুল্য নেই । আপনি 
ডান হাত দিয়ে নিজেব্র মাথ স্পর্শ করে এই পবিত্র শপথ কক্তুন, তাহদল আমি 
আপনার শপথে বিশ্বাস করব ।৮ 

ভস্মাস্তর মোছিনীকে দেখে তার পাওয়া বরের কথ বিস্মৃত হয়েছিল । 

(সে মোছিনীর কথায় বাজী হ'ল । “আমি চাই তুমি আমায় বিশ্বাস করো । আমি 
(তামার ইচ্ছামত পবিত্র শপথ গ্রহণ কব্রব।”» এই বশল ভক্মাজুতর দাড়িয়ে 
উঠে ডান হাত দিয়ে নিজের মাথা স্পর্শ কল। ষে মুহূর্তে ভস্মাস্ছরর নিজেব্র মাথা 
স্পর্শ করল সে মুুর্তে সে ভন্মে পরিণত হু'্ল। এই ভাবে ভত্মাজুব্র শেষ হু'্ল। 

শিব তার নুকানে। জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে মোহিনীকে দেখলেন । োহিনীব্র 
প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাকে আলিঙ্গন করলেন। 

মুহুর্তের মধ্যে মোহিনী অত্তর্জান কল আর সে জায়গায় ভগবান বিষু দাড়িয়ে 
শিবের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন । 
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বানি ৪ রাবণ 


অঙ্কাব্র-ব্লাজ। ব্রাবণ তখন তাব্র মছিমাত্র সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত । 
অনেক ব্রাজাই তার সঙ্গে যুদ্ধে ছেরে গেছেন। সেখুব ভোগ- 
বিলাসপুর্ণ জীবন যাপন কব্রত। ব্রাবণ খুব জাকজমকে থাকলেও 
দেবব্বাজ ইন্দ্রের জাকজমক তাব্র থেকে বেশী ছিল । এই জন্য 
বাবণ মনে মনে ইন্দ্রকে হিংসা কত্ত এবং তার সঙ্গে যুদ্ধ করবার 
সুযোগ খুজছি । 

একদিন ব্লাবণ তাৰ্র পু্র মেঘনাদকে ডেকে বললে, “মেঘনাদ, 
তুমি একজন বড় যোদ্ধা । তোমার যশ সমস্ত বিশ্বে ছডিয়ে 
পড়েছে। তা সত্বেও তুমি এখন আলস্যে সময় নষ্ট কব্রছ। আব 
একবার সমস্ত বিশ্বে কাছে তোমাব্র শক্তির পরিচয় দাও ।” 

এ কথ। বলে ব্লাবণ থামল না। সে আব্রও বললে, “তুমি জান 
আমি আমার সকল শক্রকেই পত্রাজিত করেছি । বাকী আছে 
ইন্দ্র। যে আমাকে পছন্দ করে না। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া 
দবকার। চল ওর সঙ্গে যুদ্ধ করি। আমন নিশ্চয়ই জিতব ।” 

(অঘনাদের এই পব্রামর্শ পচ্ছন্দ হুল । হীক্দ্রব্র সঙ্গে যুদ্ধ কব্রবার 
সমস্ত আয়োজন কব্রল। শীঘ্রই পিতাপুত্র বিব্াট সৈন্যদল সঙজে 
নিয়ে ইন্দ্রের বিক্ুদ্ধে যুদ্ধ কব্রতে লঙ্কা থেকে ব্লওনা হুল । 

বাবণ ও মেঘনাদ ইন্দ্রের প্রাসাদত দ্বাব্দেশে পৌছে, ইন্দ্রকে 
বেবিষ়ে এসে তাদের জঙ্গে যুদ্ধ করবা আহ্বান জানাল ॥ ইন্দ্র 
(স আহ্বানে সাড়া দেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিব না । 

ইন্দ্রের বিরাট সৈন্য বাছিনী ছিল । (ঘোর যুদ্ধের শেষে ইন্দ্র ও 
তার সৈন্য বাছিনী পত্বাজিত হুল । 
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মেঘনাদ ইন্দ্রকে বন্দী করে লঙ্কায় নিয়ে গেল। ব্রাবণ ও তাৰ্র ব্রাক্ষস সৈন্যত্র। 
ইক্জরে প্রাসাদ লুট কৰে বিজয় গর্বে ব্রাজধানীতে ফিত্রে এল । 

লঙ্কা রাবণ, ইন্দ্রকে লোহাব্র শিকল দিয়ে একট। থামেত্র সঙ্গে বেঁধে ত্রাখল । 
বলাবণের প্রাসাদে সকলের কাছে ইন্দ্র ঠাটা ও বিজ্ঞপেত্র পাত্র ছুয়ে ব্রইীলেন । 

বন্দীদশ। থেকে ইন্দ্র পালাতে পাব্রলেন না । তাকে অনেকদিন ওই অবস্থায় থাকতে 
হুল । তখন তিনি অন্য দেবতা কাছে সাহায্য প্রার্থনা কত্রলেন। 

দেবতাদেব্র পুজ্য ভগবান বিষ, ইন্ডেবর প্রার্থনা শুনলেন। ইন্দ্রকে সাহাধ্য কব্তি 
তিনি বৃহ্ধাকে অন্যব্তাধ করলেন । 

বুহ্ষা লঙ্কায় গেলে ব্রাবণ তাকে খুব আদব আপ্যাপ্তন কবুল । ব্রহ্মা ব্রাবণকে 
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বললেন, “আমি শুনলাম তুমি ইন্দ্রকে বন্দী করে শিকল দিয়ে থামেব্ সঙ্গে বেঁধে 
(রখেছ। তুমি বুঝতে পাব্রছ না তুমি কি অন্যাঘ্ কব্রছ। তোমার পক্ষে এব্রকম ক্র 
খুবই লঙ্জাকব। এখনই ইন্দ্রকে মুক্ত করে তীব্র কাছে ক্ষমা ঢাও। 

(ঘ অল্প কযঘ্েকজন দেবতাকে বারণ শ্রদ্ধা করত ব্ুক্ষা। তাদেব্র অধ্যে অন্যতম । ব্রাবণ 
বহ্জাকে অসস্তপ্ঠ করতে চাইল না। ইন্দ্রকে তখনি মুক্তি দেওয়া হল । যুদ্ধ জয়ে 
আনন্দ উল্লাস কববার জন্য ব্রাবণ লঙ্কায় খুব বড় উৎসবেত্র অনুষ্ঠান কবতে প্রজাদের 
আদেশ দিল । বিব্তাট ভোজ, নাচগান, বড় শোভাযাত্রা কিছুত্তই ত্রুটি বই না। 
বিব্রাট সভ। ডেকে ইন্দ্রকে জয় কবর জন্য মেঘনাদকে “ইক্দ্রজিৎ” উপাধি দেওয়া ছল । 

যখন এই উৎসব সমারোহ চলছিল তখন নাব্রদ লঙ্কায় আবিভূতি হলেন । নারদকে 
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ব্লাবণ খুব শ্রদ্ধা ভক্তি দেখাল । নারদ ব্রাবণকে বললেন, “তোমার বিজয়ে তোমাকে 
অভিনন্দন জানাতে আমি এসেছি 1» 

ব্লাবণ এ কথা শুনে প্রফ্ুল হয়ে উত্তত দিল, “আপনিও এ কথা শুনেছেন! সত্যি 
আমাদেব্র খুব বিরাট জগ হয়েছে। ইন্দ্র আমাদের কাছে পরাজিত ও আমাদের হাতে 
বন্দী হয়েছিল । মেঘনাদ তাকে এখানে এনে বাদরের মত শিকল দিয়ে একট। থাজেব্র 
সঙ্গে বেধে রেখেছিল। আপনি যদি একটু আগে আসতেন তাস্ছলে ইক্্রকে থামে 
বাধা দেখতে পেতেন।” ব্লাবণ একটু বিদ্পেত্র সঙ্গে বললেন, “কিন্ত ব্রহ্মা, বেচাত্ী। 
ইন্দ্রের উপর দয়া হওয়ায় আমি তাকে বেশীদিন এখানে বাখতে পারলাম না । ব্রহ্ষা 
আমাৰ সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন । ব্রহ্মা চোখে জল নিয়ে ইন্দ্রকে ছেড়ে দিতে 
আমাধ অল্মপাধ করলেন। আপনি জানেন ব্রহ্ধ। আমাকে খুবই শ্রদ্ধা করে, কাজেই 


৮০০ ৪৪ ছি ০ ২ 
পা কারি 
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তাব্ন অন্থুক্রোধ আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। 

নাব্দ বললেন, “একজনেব্ সঙ্গে আমার পথে 
দেখা ছন্বা, সে বাদে জগতশুদ্ধ সবাই (তামান্র 
যশগান গাইছে ।” 

ব্লাবণ গর্ভন করে উঠল,«“সে কে?” 

নাব্দ উত্তত্র দিলেন,“সে সামান্য একজন বানত্র। 
অবশ্য খুবই বড় বানত্র-বানব্রতাজ বাজি । সে 
যে সব কথা আমাকে বলেছে সে সব তোমাকে 
বলতে আমার ইচ্ছা নেই। সত্যি বলতে গেলে 
(তামাকে সে সব কথা বলতে আমাব্র ভয় কব্ুছে।” 

বাবণ খুব বেগে গেল । সে নাব্রদকে বললো, 
“মুনি ঠাকুব্, আপনি আমাকে সব কথা খুলে 
বলুন। এ বাদব্টা আমার সন্বন্ধেকি বলেছে ।” 

নারদ একট ছেসে বললেন, “তুমি ঘদি জোর 
কর তবে অবশ্যই বলব । বানব্ররাজ বানি মনে 
করে যে বীব্ত্বে তুমি তার সমকক্ষ নও। আব 
তুমি সে কথ জান বলেই তান্র সামনে যাও না। 
আমার মনে হয় এই বাঁদব্রটাকে একট্র শিক্ষা 
দেওয়া দব্বকাব। ওকে খোলা ব্রাখা বিপদ- 
জনক । ওকে মেরে ও হাড় গুডিয়ে দেওয়া 
উচিত। ওকে শিকলে বেঁধে বাচ্জাদেত্র খেলবাব্ত 
জন্যে এখানে আনলে তবে ওত উচিত শিক্ষা। হয় ।৮ 

এই কথ। গুনে ব্রাবণ ভীষণ ব্রেগে তাত্র ছেলেকে 
সৈন্তদের নিয়ে প্রস্তত হতে আদেশ দিল । 

নাব্দ ভেসে বললেন, “তোমার পক্ষে একটা। 
বানরের সঙ্গে সৈন্ নিয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়। 
লজ্জার বিষয় । সাবা পৃথিবীর লোক তোমায় 
দেখে হাসবে যদি তিমি সৈন্য নিয়ে একটা বানব্রেত্ 
সঙ্গে যুদ্ধ কত্রতে যাও। এটা খুবই ছুঃখের বিষয় 
যে তুমি তোমাব্ত শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ। একটা 
বানব্লকে সায়েস্তা কত্রতে সৈন্যসামত্ত অস্ত্রশস্ত্র 
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এসব কিছুরই দর্রকার হুবে না। তুমি একেলাই ওকে সায়েস্ত। কৰুতে পারবে। তুমি 
যদি ইচ্ছা কর তবে আমি তোমার সঙ্গে যেতে পা্রি।” 

ব্লাবণ অল্প সময চিত্ত। করে নাব্রদে্ সঙ্গে যেতে ব্রাজী হুল । ওরা দু'জনে তখানি 
বালির বাসস্থানেত্র উদ্দেশে ব্রওনা হলেন । 

সেখানে পৌছে নারদ বললেন, “এ দেখ”_বালি।” ব্রাবণ ভিজ্ঞাসা করল, 
“কোথায়? আমি তে৷ শুধু একটা পাহাড় দেখতে পাচ্ছি । সেকি এপাহাড়েব্র 
পিছনে আছে ?” 

নাব্রদ উতর দিলেন, “না, না, ওটা মোটেই পাহাড় নয । এ হচ্ছে বালি। আনে 
নেই আমি তোমায় বলেছিলাম যে বালি অস্ত বড বানব্র। ওকে দেখে ভগ পেয়ো না। 
ও একটা বানর টি ত নয়, তোমাকে দেখলেই ও লাফ দিয়ে কোন একটা উচ গাছে 
ছড়ে বসবে। তুমি ওকে তার আগেই ধরে ফেল । এ ত পিছনে ওর ল্যাজ দেখ। 


যাচ্ছে। ওর জ্যাক ধরে ওকে জব্দ করার চেষ্টা কর, তাহলে ও আর পালাতে 
পারবে না।” 


বারণ বালির মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল । বালি এত বড় বানব্র ছিল 
ষে ব্রাবণ ভয় পেয়ে গেল । 
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বাবণ নাব্দকে বললে,“ও পুজা করছে বলে অনে 
হুচ্ছে। ওর পুজা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করি, 
তাব্রপত্র ওব্র সঙ্গে বোঝাপড়া কব্রব ৮ 

নারদ উত্তব্রে.বললেন, “তোমার কথাগুলি শুনতে 
খুবই সুন্দর কিন্ত একথা লক্কেশ্বর বাবণেব্ মত এক- 
জন বড় ও শক্তিশালী বাজার মুখে শোভ। পায় না। 
বাবণ! তুমি কি বালির মত সামান্য বানরকে দেখে 
ভগ পেয়েছে? এ কথা সত্যি যে বালি পুজা 
বসেছে, কিন্তু এটাই হচ্ছে ওকে ধব্রবাত্র সব থেকে 
ভাল সমগ্র ।”» 

ব্রাবণ এগিয়ে গেল, কিস্ত বালির বিরাট লেজটা। 
একটু নড়ে উঠতেই সে থেমে গেল । নারদ ব্রাবণেত্র 
দিকে তাকিয়ে বিদ্রপেব হাসি হাসলেন । 

-ব্রাবণ নাব্রদেত্র হাসি দেখতে পেয়েছিল । সে 
তাড়াতাডি এগিয়ে গিয়ে এক ভাত দিয়ে বাজিত্র 
ল্যাজ ধরল । 
বালির ল্যাজটা৷ একটু নড়ে উঠল । ল্যাজটা 
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ফাসের সত হয়ে ব্রাবণের হাত পেঁচিয়ে ধর্রল। ব্রাবণ কিছুতেই তান হাতটা 
ছাড়াতে পারল না। সে তখন পত্রামর্শের জন্য নাব্রদের দিকে তাকাল । 

নারদ বললেন+ “বাবণ অন্য হাতট। দিয়ে তাড়াতাড়ি বানব্রেব ল্যাজটা ধরে টান ।» 

বাবণ সে ব্রকম ভাবে চেষ্টা করতেই অন্য হাতটাও বালির ল্যাজে পেঁচিয়ে গেল । 

মুভুর্তের মধ্যে বালির ল্যাজ বাবণের সারা শরীর পেঁচিয়ে ধরল । ব্লাবণ বুঝতে 
পার্ল যে সে বালির ল্যাে আটকা পড়েছে। এতে সে অত্যন্ত অসহায় বোধ কব্ততে 
লাগল ব্রাবণ একটা বস্তার মত বালিব্ ল্যাজে বাঁধা হয়ে পড়ে ব্রইল। 

নারদ ত্রাবণের কাছে গিয়ে বললেন, “হে, শক্তিধর ব্রাজা ব্রাবণ, আমাকে এখন 
অন্য জায্গায় যেতে হবে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। আমি গিয়ে তোমার বীর ছেলে 
ইন্দ্রাজতকে বলব, সে যেন এসে তোমায় সাহায্য কত্ে।” 

নারদ এই কথাগ্তালি বলে, ব্াবণকে এ বুকম অসহাস্র অবস্থায় ফেলে রেখে চলে 
গেলেন । 

বাজি তার পুজা শেষ করে উঠ দাড়াল। সে তার ল্যাজে বাধা ব্রাবণাকে লক্ষ্য 
করেনি । 

বালি তাব্রপরর তীর্থ যাত্রায় বার হুল । সে লাফ দিয়ে পাহাড়, সাগন্র, মহা্সাগন্র 
সব পার,হুল। (স অনেক পবিত্র নদীতে স্বান কবুল ব্লাবণ কিন্তু সব সময়েই তাব্র 
ল্যাজে বাঁধা ছিল । 

তার্থ দর্শন সেরে বালি মস্ত বড় এক সভা ডাকল । বালিকে শ্রদ্ধা জানাবাব্র জন্য 
পৃথিবীর সকল বানর সেই সভায় এল। (স সভায় একজন খেয়াল করল বালিব্র 
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ল্র্যাজে কি একটা অদ্ভুত জিনিষ আছে। তারা জিনিষটাবর চারপাশে ঘিরে ভাল করে : 
দেখতে গেল । তার দেখল মস্ত বড় একটা মানুষ বালিত্র ল্যাজে বাঁধা আছে । 

বানবেব। এতে মজা পেয়ে বাবণকে ক্ষেপাতে লাগল । 

ব্যাপারটা কি দেখতে পিছন ফিব্রতেই বালি তা্র ল্যাজে বাঁধা ব্রাবণক দেখতে 
পেল । বালি তখনি বাবণকে ছেড়ে দিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা কবল,“ কি ভাবে তাব্র 
ল্যাজে বাঁধা পড়েছে আন্র কতক্ষণ ধরে সে এইভাবে আছে?” 

ব্াবণকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে সে অত্যন্ত ছুঙ্থিত। সে মাথা নীচ করে 
বালিকে সব কথা খ্ুল বললে । প্াবণ আরো বললে যে সে তাৰ সঙ্গে ঝগড়া কব্রতে 
এসেছিল বলে সে ছুঃথিত। 

বালি ব্রাবণকে সহানুভূতি দেখিয়ে বললে যে ব্লাবণকে এত কষ্ট পেতে হয়েছে বলে 
সেও ছুঃথিত। বালি ব্রাবণকে লঙ্কায় ফিব্রে যেতে অনুরোধ কব্রল। 

“রাবণ তুমি আমাব্র উপর বিক্রপ মানাভাব ব্রেখ না, আর দেবতা অথব। মানুষ 
কাউকে হিংসা কর না।” এই বলে বালি ব্রাবণকে বিদায় দিল । 

ব্লাবণ ছুঃখিত ও লঙ্জিত হয়ে নিজের প্রাসাদে ফিরে গেলেও এই অভিজ্ঞতান্র ফলে 
তান জ্ঞানবৃদ্ধি হুল । 


কানীয়নাণ 


কৃষ্ণ ছিল পৃথিবীর সব ছেয়ে 
মনোরম শিশু। দেখতে কাল হলেও 
তাৰ অত. জন্দর শিশু আৰ ছিল না। 
(স জন্দর সুন্দর পোষাক ও গহনা পে 
খাকত। মাথার চুল ছড়া করে বাঁধা 
থাকত, আৰ তাতে সর্বদা একটা অয়ুের 
পালক থাকত। বালক কৃষ্ণ ছিলি 
সকলের আদত্রেত্র ধন । 


বন্ধু ছিল। সে সারা গ্রামে ঘুরে তাত 
বঙ্ধুদর সঙ্গে খেলা কব্রত। সে ছিল 
দলে নেতা। সে তাৰ সঙ্গীদের আক 
সাহসের কাজ কব্ততে উৎসাহ দিত। 
কৃষ্ণ লোকাক বোকা বানাতে ও তাদেব্ 
নিয়ে অজা কব্রতে পছন্দ কল্রুত। এ জন্য 
তান মা বাবা কখনো। কখনো তার 
উপত্র বিব্রক্ত হুতেন। লোকদের নিয়ে 
মজা কৰলেও সকলেই কিন্তু তাকে 
ভালবাসত । 

একটু বড হয়ে কৃষ্জ রাখালেনর কাজ 
কনত। গন্ত বাছুবদেত আন্ত তাদের 
চববার সবুজ মাঠগ্তলি, এ সবই তান্র 
ভাল লাগত। সব ব্রাখাল বালকে্াই 
ছিল তার বন্ধু। রোজ সকালে তারা 
একসাঙ্গে বনে গরু চত্লাতে যেত আবার 
সন্ধ্যার সময এক সঙ্গে বাড়ী ফিব্রত। 


বান গর্ুদদর জন্য প্রচর ঘাস ও জল পাওয়া যেত। 
কৃষ্ণ আব তার বন্ধুদের খেলা ও অজ করবার জান্য 
বনটা ছিল ভাল জায়গা । 
কৃষ্ণ সঙজীতপ্রয় ছিল। সে খুব ভাল বাঁশি 
বাজাতে পান্রত। তাত বাঁশি শুনে সকলেই আনন্দ 
পেত। বনে গিয়ে কৃষ্ণ গাছ ডাল বা একটা 
বড় পাথরের উপৰ বস বাঁশি বাজাত। ব্রাখাল- 
বালকেরা ঘাসেত উপব্র বসে তার বাশি শুনত। গক্ 
বাছুরেরাও ঘাস খাওয়। বন্ধ করে কৃষ্ণের কাছে 
গিয়ে তার বাঁশি শুনত। বনের হছিংজআ্র পশু্লাও 
কৃঞ্ছের বাশি শুনে পোষ মেনে যেত। 
বাড়ীতেও কৃষ্ছেত বাশি লোককে আকৃষ্ট কব্তত। 
কৃষ্ণ যখন বাঁশি বাজাত, সব পুকুষ, শ্রীলোক ও 


(ছাট ছোট ছোলরা যে যার নিজর নিজের কাজ (ফেলে তার কাছে ছুটে যেত। 
কৃষ্ণকে সকলেই ভালবাসত। 

একবার কালীয় নামে মস্তবড একটা সাপ যষুনা্র জলে এল । এই যমুনা নদীন্র 
জলই গর্ত ও ব্রাখাল বাল(করা পান কত্রত। 

কালীয় ছিল খুব বিষাক্ত সাপ। নদীর জলও তাই শীঘ্র বিষাক্ত হয়ে গেল। যে 
বমুনার জল পান কৰ্তত সে অব যেত। বিষের জন্য যুনার সমস্ত মাছ মরে ভেসে 
উঠল । কুমীরেরা বিষাক্ত জল ছেড়ে তীব্রে উঠে এল । তীরে উঠে তারা অন্য পঙদেন্র 
আক্রমণ ও শাশ্যর ক্ষতি করতে লাগল। এমন কি বিষেব্র প্রভাবে নদীতীবের 
গাছগুলি শুকিয়ে যেতে লাগল । কালীয্বনাগ সকলেন্ন মারাত্মক শক্ত হয়ে উঠল। 

কৃষ্ণ এই বিষাক্ত কালীয়নাগেত্র কথ শুনল। সকলেই কালীঘ্রনাগেত্ নাজে 
নালিশ কন্ততে লাগল । কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু কত্ততে পার্ল না। ছোট হলেও কৃষ্ণ 
ছুবৃত কালীঘবনাগকে তান্র ছুষ্ট কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া ঠিক কন্রল। 

একদিন কৃষ্ণ একাই বিরাট কালীয়নাগেন্র খোজে যমুনায় গেল । সেখানে গিয়ে 
কৃষ্ণ দেখল (ঘ, সব খেকে গভীর জলের নীচে কালীয়নাগের বাসা । কৃষ্ণ জলে 
ঝাপিয়ে পড়ে সাতে কালীয়নাগের বাসা গেল । 

একটা কালো ছেলেকে তাব্র শান্তি ভগ করতে আসতে দে 
গেল। সে কৃ্ণকে এক ঝাপটায় মেব্রে ফেলবে বলে তেড়ে গে 
জলের উপর ভেসে উঠল। কালীঘ্রনাগও সে সঙ্গে এল । 

কৃষ্ণ তাকে কামডাবার কোন জুযোগই দিল না। তড়িৎ গতিত কৃষ্ণ তাব্র মাথ। 
ধরে কালীয়নাগের বিরাট ফণার উপরে দাড়িয়ে পড়ল । 


(খে কালীয় খুব বেগে 
ল। কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি 
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কালীয় কৃষ্ণকে তার ফণার্র উপর থেকে ঝেড়ে ফেলবা্র চেষ্টা। কবল কিন্তু পারল 
না। তখন কালীয্রনাগ কৃষ্ণকে ল্যাজ দিয়ে পেঁচিয়ে মেত্রে ফেলবান্র চেষ্টা করল । 
কিন্ত দেখা গেল কৃষ্ণ সাপের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিধর । 

কালীয় তখন কৃষ্ণকে ডুবিয়ে মারতে গভীর জলে ডুব দিল । যতক্ষণ খুসী নিঃশ্বাস 
না নিয়ে কৃষ্ণ জলেত্র নীচে থাকতে পান্তত। শেষে কালীয়কেই নিঃশ্বাস নেবার জন্যে 
জলের উপরে উঠে আসতে হুল । 

কালীযনাগ খুবই বেগে গিয়েছিল কিন্ত সে কিছু করতে পারছিল না।. কৃষ্ণ তার 
ফণাত্র উপব্র চড়ে লাফাতে আন্র লাথি মারতে লাগল । কালীয় কৃষ্ণকে মাথা থেকে 
ফেলে দেবার অনেক চেষ্ঠা কব্রল কিন্ত পারল না। 

কৃষ্ণ দু'হাতে তার মাথাব্র ছুদিক চেপে ধরে যত জোরে পাল তার মাথাঘ্ন লাথি 
মারতে লাগল । 

যমুনার তীরে দাড়িয় অনেক লোক এই লড়াই দেখছিল। এদৃশ্য দেখে তাদের 
ভয় করছিল কিন্ত কৃষ্ণকে দেখে মনে হচ্ছিল সে আনন্দে বিষধর কালীয়নাগেত্র 


মাথার উপর নাচছে। 
ধীরে ধীরে কালীয়নাগের শক্তি কমে এল । সে আর কৃষ্ণের আক্রমণের (জার 


সহা করতে পান্রছিল না। 

শেষে কালীগ্রনাগ বিষ বমি করতে আবম্ত করল। যতক্ষণ না তার সমস্ত বিষ 
উঠে এল ততক্ষণ কৃষ্ণ তাকে লাথি মারা থাজাল না। 

কালীয়নাগ বুঝতে পাব্ল যে কৃষ্ণের দগ্ভাভিক্ষা করা৷ ছাড়। তার আৰ বাচবার 
অন্য কোন উপায় নেই। এই ভেবে কালীয়নাগ লড়াই করা ছেড়ে দিল। 

কালীয়নাগ কৃষ্ণের কাছে তার প্রাণ ভিক্ষা করল। সে প্রতিশ্রাতি দিল তাকে 
প্রাণে না মাব্রলে লে কৃষ্ণ যা বলবে তাই সে শুনবে । 

ক্ষ্ণ তার প্রার্থন৷ শুনল । সে কালীয়নাগকে মুক্তি দিল। শেষে তাকে আদেশ 
কবুল ষে, সে যেন বহুদুরে চলে যায় ও যমুনায় আব না আসে। 

কালীয়নাগ কৃষ্ণকে প্রণাম করে নিঃশব্দে যন্ধুন। ছেড়ে চলে গেল । 

কৃষ্ণ সীতরে তীরে ফিরে আসতেই লোকেব্রা তার জয্ধবনি দিয়ে উঠল । 


শত্যার বয়তবর 


সত্য ছিল পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী ও গুণবরতী ব্রাজকন্তা । 
সত্যা্র বাবা কৌশলব্রাজ একজন শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ বাজ 
ছিলেন। তাব্র গুণের কথা ছুরদুরাত্তে ছড়িয়ে পড়েছিল । 
অনেক যুবব্লাজ তাকে বিয়ে কব্রবার জন্য কৌশলব্রাজেতর 
কাছে প্রার্থনা করেছিল । 

সত্যা্ত বিষ্লের উপযুক্ত বয়স ছলে কৌশলব্লাজ তার যোগ্য. 
বরের খোজ করতে লাগলেন। (য সব যুবব্লাজ তাত পাণি- 
প্রার্থী হয়েছিলেন তান প্রত্যেকে স্ব স্ব ক্ষেত্র গুণবান ছিলেন, 
সে জন্য সত্যার বর নির্বাচন কব্রতে ব্রাজাব্ অস্ুবিধায় পড়তে 
হুল। অনেকদিন চিত্ত করে শেষে ব্রাজা স্বয্নংবন্র সভ৷ ডাকা 
মনস্থ করলেন । 


বাজা ঘোষণা করলেন, যে রাজপুত্র তাব্র গোশালায় বন্দী 


সাতটি বুনো ষাড়কে জোয়ালে জুততে 
পাব্রবে, তার সঙ্গে তীব্র কন্ঠা্ বিবাহ 
(বেন । 
স্বয়ংবর্ সভার দিন স্থিত্র করা হুল । 
যাদেত্র সত্যান্র বর হুবাব্ত যোগ্য অনে 
কবুলেন, সে সব ব্রাজা ও ব্রাজপুত্রদের 
নিমন্ত্রণ পাঠালেন”_তাব্রা যেন সভাগ্ 
এসে নিজেব্র শক্তির পরীক্ষা দিয়ে ভাগ্য 
যাচাই করেন । বাজ পুমধামের সঙ্গে 
সত্যা বিয়ে দেবার ব্যবস্থা কৰলেন। 
ব্লাজ অতিথিদের জন্য নতুন প্রাসাদ 
উতৈত্রী কল্তালেন। তাতে বিবাট ভোজ 
দেবার উপযুক্ত বড় বড় ব্রান্াঘব, 
খাবার ঘর তৈত্রী ছল । 
অতিথিদের আনাব্রঞনের জন্য 
বিখ্যাত নর্তকী ও গায়কদের আনা হুল । 
সমস্ত শহুত্র সাজিয়ে আলোকিত করা৷ 
হুল । 
অতিথিবা এক একে আসতে 
লাগলেন । প্রত্যেক ব্রাজা ও ব্রাজপুত্রই 
মনে মনে আশা কব্রছিলেন যে তিনি 
পাণ জিতি সত্যাকে বিষে করবেন। 
প্রত্যেকে, হাতি ঘোড়া, ব্থ পান্কী ও টসন্য 
নিয়ে বড় বড় শোভাযাত্রা করে আসাত 
লাগলেন । তাছাড়া সকলেই তাদের 
সঙ্গে মন্ত্রী ও সভাসদ্দের এনে- 
ছিলেন। হীরা জছরত ও পোষাকে 
ভর্তি বাক্স বয়ে আনক চাকবও 
তাদের সজে এসেছিল । 
প্রত্যেক অতিথিকে যথোচিত 
সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা ছল । 
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তাদের সুন্দর সন্দব্র প্রাসাদে থাকার ব্যবস্থ৷ কর হ'ল ও সেই সঙ্গে 
চমৎকার, খাওয়া দাওয়া ও আমোদ প্রমোদেত্র সুব্যবস্থা 
করা হুল । 

স্বযংবরের দিন ব্াজ-অতিথিরা তাদের সবচেয়ে ভাল পোষাক 
ও হাতা জহুররতের গহুন। পরে সভার দিকে বওন। হলেন । চারদিক 
(ঘেরা একটা বড় ময়দানের একদিকে তারা জমায়েৎ হলেন । 
(কীশলবাজ তার পরিবারের লোকজন, মন্ত্রী, সভাসদ ও মিত্রাদ্র 
নিয়ে উপস্থিত হছলেন। তিনি সর্বসমাক্ষ ঘোষণা কব্ালন (যে 
রাজপুত্র প্রথম একটি জোয়ালে সাতটি বুনো৷ ষাড়কে জুতাত 
পারবে তাকেই সত্য। বিয়ে করবে। তাব্লপত্র প্রতিযোগিতা সুক্রু 
করবার আদশ দিলোন। 

ঢাক (োল, কাডানাকাড়া, তুবী ভেবী বাজিয়ে প্রতিযাগিতা 
সুরু ছল । বাগ্যযন্ত্রের জু খুবই উদ্দীপনা স্থষ্টি করেছিল । 
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এইবার সেই মাঠে সাতট। বড় বড় পি'জব্রা আনা ছু ল। ভুত্যব্রা পি'জব্রাব্ত দব্রজা 
খুলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সাতট। বিব্াট বিরাট ও দেখতে ভগ্রক্কর ষাড় বেরিয়ে এল । 
মাঠেত্র চারপাশে এমনভাবে তাবা ঘুরে বেড়াতে লাগল ঘেন সকলকে তাবা যুদ্ধে 
আহ্বান কব্রছে। 

প্রত্যেক প্রতিযোগীব্রই ইচ্ছা, প্রথমে সেই ভাগ্য পত্রীক্ষ। কৰে, কানব্রণ প্রত্যেকেই 
সত্যাকে বিয়ে কব্রতে চায়। ফলে অনেকে একসঙ্গে বুনো ষাডদের জোয়ালে 
জুতবাব্ আশায় বেডাব্র ভিতব্রে ছুকে পড়লেন । 

একজন ব্রাজা নিজকে অন্য প্রতিযোগীদেত্ তুলনায় বেশী শক্তিমান মান কববতিন, 


কেন না তিনি অনেক যুদ্ধ জঘ় করেছিলেন । তিনি খুব সাহসের 
সঙ্গে একটা ধার দিকে এগোতেই, ফাড়টা। তীব্র বেগে তেড়ে 
এস তাকে শিঙের উপর ঘুরিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলা । 
বাডটা। আবার তেডে আসতেই তিনি প্রাণভয়ে উঠে দৌড়তে 
লাগলেন। আর একজন রাজকুমার অনেক বন্যপ্ড শিকার 
করেছিলন। তিনি একট। ষাড়ের দিকে এগিয়ে যেতেই ষ্াডটা তাকে গুতিয়ে 
রক্তাক্ত ক দিল। ব্রাজপুত্র অজ্ঞান হায় মাটিতে পড়ে গেলেন। আত্র এক বাজপুত্র 
একটা ষাঁড়ের দিকে এগিয়েছিলেন কিন্ত ভয় পেয়ে দৌড়ে মাঠেত্র বাহির চলে 
গেলেন। অন্য এক ব্রাজপুত্র একটা ষাড়কে ধন্রবাৰ্র চেষ্টা করতেই ষশাডটা লাথি 
মেতে গর পা ভেজে দিল। 

একজন রাজা একটা ঝাড় ল্যাজ ধরতেই ষাডুটা মাঠমগ্ ছটোছুটি কত্রতে 
লাগল, বাজাও অগত্যা তার ল্যাজ ধবে ঝুল(ত থাকলেন । এই দৃশ্য দেখে কেউ হাসি 
চাপাতে পাল না। আব্র এক ব্লাজপুত্র একটা ণাড়ের শিউ, ধর্রবার চেষ্টা করাতই 
ষাড়াটা ওকে শুন্যে ছুড়ে ফেলল। কযেকট। ষাড় একজন রাজাকে পা দিয়ে মাডিয়ে 
আহত কবল । এভাব রাজাদের মধ্যে কারে। চোখ কান। হুল কারো বা হাত ভাঙ্গল। 

প্রত্যেক বাজাই_ ধাডগ্তলাকে এক জোঘালে জুতবার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছিলেন কিন্ত কেউই সফল হুতে পাবেন নি। 

এব ফলে সকলেই নিরাশ হয়ে পড়লন। কয়েকজন ব্লাজপুত্র একথাও বললেন 
ঘে কৌশলবাজ তাদের অসাধ্য সাধন কব্রতে বলছেন । কাজেই কৌশলবাজের উচিৎ 
তাদের মধ্যে থকে একজনকে বেছে ভাব সাথে সত্যার বিয়ে দেওয়া। সত্যার 
বিঘের বন্দোবস্ত ঘখন হুধে গেছ তখন তাব্র বিয়ে এভাবে দেওয়াই উচিত। 


শু 


ধাডগুলোকে পি'জবার মধ্যে ফিব্িয়ে নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন । 

এমন সময় হঠাৎ ব্রথে চড়ে কৃষ্ণ প্রতিযোগিতায় ভাগ নেবার জানত উপাস্থিত 
হুলেন। অজুরন কৃষ্ণের সারথি ছয়ে এসেছিলেন । প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে 
সত্যাকে বিয়ে করার ইচ্ছ। ছিল কৃষ্ণ । 

(কৌশলব্াজ কৃষ্ণকে স্বাগত জানিয়ে প্রাতিযোগিতাব্ শর্ত বললেন । কৃষ্ণ সে শর্ত 
মেনে নিয়ে মাঠে প্রবেশ করলেন। বিফল অনোন্রথ বাজ। ও রাজপুল্রব। কৃষ্ণ কি 
করেন দেখতে লাগলেন । 

সাতটি বুনো ষাড়ই মাথা উচু করে সার বেঁধে দাডিয় গেল। মনে হচ্ছিল তারা 
(যেন নিজেদের বিজগ উৎসব করছে । এমন সময তারা দেখল আর একজন মানুষ 
খুব সাহসের সাঙ্গ তাদর দিকে এগিয়ে আসছে। তারা তার দিকে তাকিয়ে ইল 

আৰ কৃষ্ণও তাদর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে বইলেন। এই প্রথজ ষাডগুলো ভয় 
পেল । কৃষ্ণ ছিলেন যেমন বলবান তেন বুদ্ধিমান । তিনি বন্য পণুদের পোষ 
মানাবার কায়দা জানতেন। তিনি ধীরে ধীর ষাড়গুালোর চারপাশে ধুর এক এক 


প্রাতিযোগিরা। সবাই বিফল হওয়ায় কৌশলব্রাজও খুবই ছুঃথিত হলেন এবং 


কৰে ওদেত্র ধরে সব কটাকে জোয়ালে জুতে দিলেন । 
ব্রাজ। ও ব্রাজপুত্রত্া তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন । সবাই কৃ জয়ধ্বনি দিতে 


লাগল । বাজনদাব্রেত্া জোনব্ব জোরে ঢাক ঢোল, তুত্বী ভেবী বাজাতে শুক্ত কত্রে 
দিল । (কৌশলব্রাজ কৃষ্ণজকে অভিনন্দন করে সত্যাকে তীব্র হাতে সপে দিলেন । 


সব্বাই আনন্দ উল্লাস করতে লাগল । 


এ দেখে অকৃতকার্য ব্রাজ। ও ব্রাজপুক্রব্রা গগুগোল বাধালেন। 
কষ্থ প্রতিযোগিতান্্র জিতে সত্যাকে লাভ কবায় তাদের অসম্থা 
লাগল । তীব্র ব্রেগে, দ্রাডিয়ে উঠে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 
“কে এই কৃষ্ণ? এ তে৷ একটা ব্রাথাল! এ তো৷ নিজেব্র মামাকে 
রপ্ত করেছে! কি করে আমন্রা উচ্চবংশজাত এতগুলি ব্রাজা ও 
ব্রাজপুত্র আব্র এক উচ্চবংশজাত ব্রাজকন্যাত্ সঙ্গে একজন নগন্য 
গো-পালকেব বিবাহে সম্মত হই ?” 

তারা ক্রমাগত এ কথাই চীৎকার কনে বলতে লাগলেন । 
শেষে তীব্া জানিয়ে দিলেন তাদেত্ সামনে এক গো-পালক & 


টি 
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ব্রাজকুমাতীকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে এতে তাদের মর্যাদা ছানি হয়। তারা কৃষ্ণের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে এ প্রশ্নের মীমাংসা কববেন। 

কুচ ও অভ্ঞন সত্যাকে নিষ্ে স্বয্ংবন্ত সভ। ত্যাগ করে খাবার মুহুর্তে এই যুদ্ধে 
আহ্বান এল । কৃষ্ণ তাতে ভ্রক্ষেপ না কা থে চডে বসলেন ও সত্যাকে তাৰ পাশে 
ব্রসালেন। যে সব ত্রাজা ও ব্রাজপুত্র তীর সঙ্গে যুদ্ধ কবতৈ চায়; তাদব সঙ্গে 
(বাঝাপড়া কব্রতে অর্জুনকে পাঠালেন । 

অজ্ন তাদের কাছে গিয়ে শান্ত হবার জন্ত অনুরোধ করলেন। তিনি তাদের 
বুঝিয়ে বললেন, যে কৃষ্ণ সর্বসমক্ষে সৎ উপায়ে প্রতিযোগিতায় জিতে রাজকুমারী 


| 


সত্যাকে লাভ কর্োছন। তিনি আবার তাদের অন্মবাধ করলেন তারা যেন অহেতুক 
(গালযোগেত্ স্ত্ি না কব্রেন। কিন্ত সে সব ব্রাজন্যবর্ অকৃতকার্য হওয়ার ক্ষোভে ও 
(ক্রাধে, অর্জুনের কথায় কর্ণপাত কব্রলেন ন|। তারা কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইলেন। 

“তা ছলে তরী হও,” এই বলে অজুন তার প্রচ শক্তিশালী ধনুর্বাণ গাতিব দিয়ে 
শত্রমদত্র উপর্র প্রবল বৃষ্টি মত তীর বর্ষণ করতে লাগলেন। ব্রাজা ও ব্রাজপুত্রব্াও 
পাণ্টা তীর ছু'ডতে লাগলেন কিন্ত তা অঞ্জনের বাণের তুলনায় কিছুই নয । 

অর্ভূন এমন ভাবে তীব্র ছু'ড়ছিলন যাতে কেউ নিহত ন। হুন। তার তীর ধু 
শত্রদত্র তীর ও ধনুক সব ভেঙ্গে দিচ্ছিল । শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে যুদ্ধ করবার মত 
অস্ত্র ব্রইল না। কিস্ত তারা তবু ক্ষান্ত হলেন না, তারা যুদ্ধ চালাবার চেষ্টা 
করছিলেন । তাতে অর্জন এমন শর মারজেন যে তাদের পোষাক সব নষ্ট হয়ে গেল, 
আতর ব্রাজ। ও ব্লাজপুত্রর। সবার সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে বিবস্ত্র হুয়ে পড়লেন । 

লভ্জায় সে সব ব্রাজ। ও ব্াজপুত্রবা পরীজিত হয়ে পালিয়ে গেলেন। 

ব্রাজা কৌশকোব্র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সত্যাকে পাশে বসিয়ে, যাত্র। 


কব্রলেন। অঞ্জন সারথি হয়ে ব্রথ ছালালেন। 
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গ্যমন্তক মণি 


সত্রাজিৎ একজন সারুপ্রকীতির লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন সুর্যদবের ভক্ত এবং 
অনেকদিন ধরে দুর্যদেবর উপাসনা কর্রছিলেন। তত্র ভ্তিত প্রসন্ন হয়ে সুর্যদের 
তাকে দেখা দিয়ে বন প্রার্থনা করতে বললেন। 

সত্রাজিৎ গর্রীব ছিলেন ॥ তীব্র ধনী হবার বাসন৷ ছিল । তিনি সুর্যদেবের কাছে 
প্রার্থনা করলেন ঘে তীব্র যেন অনেক ধন দৌলত হয় । 

সুর্যদের সত্রাজিতের প্রার্থন। পূর্ণ ক্রলেন। তিনি তাকে স্যঅন্তক নামে একটি 
বহুযুল্য মণি দিয়ে বললেন, “এই আণি থেকে রোজ আনেকথানি সোনা উৎপন্ন হুবে। 
এটিকে সাবধানে ব্রেখ |» 

স্মস্তক মণি ঠিক সুর্যের অত উজ্জল । সত্রাজিৎ মণিটিকে বাড়ী নিয়ে গেলেন । 
যাত্রা সে মনিটি দেখল, তারা ভাবল স্যমত্তক মাণি-ই হচ্ছে স্বয়ং সূর্যদের। তারা ভব 
পেল যে সূর্যদের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার ফলে অমঙ্গল ঘটবে। তারা কৃষ্ণেত্র কাছে 
পত্রামর্শ করতে গেল । 

কৃষ্ণ তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের ভয় ছুর করবার চেষ্টা কৰ্রলেন। কৃষ্ণ বললেন, 
*স্যমন্তক একটি উজ্্বল ও অসুল্য মণি, তাই সূর্যের মত দেখাচ্ছে । এতে ভাগবত কি 
আছে? আৰ সত্রাজিৎ আমাকে দেখাবার জন্যে এ মণি আমার কাছে নিয়ে 


আসছে ।” 
সত্রাজিৎ কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা কব্রলেন ও সুর্যদেবের দেওয়া আশ্চর্য আণিটি তাকে 


দেখালেন । 
কৃষ্ণ সত্রাজিথক বললেন, “এটি একটি পররমান্চর্ধ মণি ও সুর্যের মত উজ্জল । 


 আণিট থেকে ব্রোজই সোন। উৎপন্ন ছবে। (লাকেত্র। ক্রমে এই সোনাব্র কথা জানতে . 


পাব্রবে। তুমি দস্যদেত্র থেকে সাবধান হুবে।” 

কৃষ্ণ আরো বললেন, “মণিটি তোমার কাছে রাখা বিপদজনক মনে হচ্ছে । তুমি 
ইচ্ছা কবলে আমার কাছে আণিটি রেখে যেতে পার। আমি মণিটিকে সাবধানে 
ব্রাখব। তুমি রোজ এখানে এসে যা সোনা উৎপন্ন হবে নিয়ে যেও।” 

সত্রাজিত মনিটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। ওর ভগ কৃষ্ণ হয়তো মণিটিকে 
নিয়ে নেব্াব্ত মতলব কৰরছেন । 

সত্রাজিৎ বিনীত ভাবে বললেন, “হে প্রভু, বছ বসব ধার সূর্যের উপাসন। কৰে 


বুবু 


এই মণিটি পেয়েছি । একে আমা কাছে 
ব্রাখবার ইচ্ছা । আমার বিশ্বাস স্বয়ং 
সূর্যদেব পছন্দ করবেন না এটা! আমি 
হাতছাড়া কৰি । আমি আপনাকে অনুরোধ 
কবুছি আপনি মণিটি চাইবেন না ।” 
না, অণিটিকে নিরাপদে রাখবার জন্য 
তোমাকে সাছায্য করতে চেয়েছিলাম । এ 
অণি তোমাব্র সম্পতি_তুমি এটি বাড়ী নিয়ে 
যেতে পার বা তোমার যা ইচ্ছা তাই 
করতে পাব ৮ 

জন্রাজিৎ খুসী মনে বাড়ী ফিরে স্যন্তক 
অণিটিকে যত্ব করে রেখে দিলেন। উজ্ভল 
অণি থেকে রোজই লোনা পাওয়া যেত। 
সভ্রাজিৎ অল্প সময়েব্র মধ্যে খুব ধনী হয়ে 
গেলেন। 

প্রসেনজিত নাম সন্রাজিতের এক ভাই 
ছিল। পে স্থন্দর পোশাক ও দামী মণি- 
মুভ্তগান্র গহুণ। পব্রতে ভালবাসত। একদিন 
প্রসেনজিত অনেক সঙ্গীসাথীর সঙ্গে 
বনে শিকার করতে যাবে বলে তার সব 
থেকে ভাল পোষাক ও মুল্যবান সব হীর। 


4ুভ 


জহব্রতেব্র গহনা পর্রল ৷ তাব্র মনে হল এব উপর শ্যসন্তক মণি পত্রলে তাকে আত্রও 


হুন্দত্র দেখাবে । 
প্রসেনজিত সত্রাজিতের কাছে মণিটি' চাইল । সত্রাজিৎ প্রসেনাজিতকে খুবই 
ভালবাসত তাই (স তাকে মানা করতে পারুল না। সত্রাজিৎ ভাইকে মণিটি দিযে 
সেটিকে খুব সাবধানে ব্রাখতে বললেন । 
প্রসেনজিৎ উজ্ভবল স্যমত্তক মণি পরে শিকারে গেল। লে দিন শিকাব্ কব্রতে 
তাদেত্র খুব ভাল লাগছিল । প্রসেনভিত একট। বুনে। শুয়োব্রের পেছনে ধাওয়া 
কৰেছিল। আনকক্ষণ পরে শুয়োবটার পিছনে ছোটাব ফলে জে সঙ্গীদের থেকে 


অনেক দুর গিয়ে পড়ল । 


হুঠাৎ একট। সিংহ তাত উপর লাফিয়ে পড়ল । 
প্রসেনজিৎ একলাই সিংহটাব্ সঙ্গে লড়াই করল । লড়াইয়ে প্রাসমাজিত মাবা। 
গেল। 
নিংহুট। স্যমন্তক অণিব্র উজ্জবলতায় আকৃষ্ট হয়ে মণিটি নিয়ে চলে গেল । 
একট। বড় বানর সিংহ কাছে মণিট। দেখতে পেল। মণিব্ব উজ্জ্বলতা তাকেও 
আকৃষ্ট কবল । 
বানব্লটার গায়েখুব জোর ছিল। সে সিংহের পেছনে ধাওয়া করে সিংছটাকে আরে 
ফেলল । 
বানর স্যমন্তক মণিটি তাব্র বাড়ীতে নিয়ে গেল । একটা নক্তবড় গুহায় বানব্রট। 
থাকত । সে বাড়ী ফিরে স্যমত্তক মণিটি বাচ্চাদের খেলতে দি । 
এদিকে সত্রাজিৎ ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। যারা প্রসেনজিতের সঙ্গে 
শিকারে গিযেছিল তারা সবাই ফিবে এল কিন্ত কেউই প্রসেনজিতেত্র কোন খোঁজ 
দিতে পারুল না। 
সত্রাভিৎ আশ। কব্ুছিলেন যে প্রসেনজিত হুয়তে। শীঘ্রই ফিরে আসবে । কিন্তু 
অনেকদিন কেটে গেলেও প্রসেনজিত ফিরে এল না। 
ভাইয়েব্র জন্য সভ্রাজিতের খুব কষ্ট হুল । তার মনে পড়ল কৃষ্ণ তার কাছে স্যমস্তক 


মণি চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি দেন নি। এখন সন্দেছ হুল হয়ত 
কৃষ্ণ প্রসেনজিতকে হত্যা করে স্যমন্তক মণিটি নিয়ে নিয়েছেন। 

সত্রাজিৎ অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন । চিন্তার ফলে তার মনে 
কৃষ্ছে প্রতি সন্দেহ আরে বদ্ধমূল হুল । কিন্তু তিনি নিক্ুপায়্। 
কৃষ্ণ ব্রাজা। ব্রাজার বিরুদ্ধে হত্যা অথবা ডাকাতির অভিযোগ 
(তে তিনি কত্রতে পাত্রেন না । সন্রাজিৎ তার সন্দেহ মনে চেপে 
বাখতি পারলেন না। তিনি তীব্র কয়েকজন ঘনিষ্ট বন্ধুকে 
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নিজেত্র সন্দেছেব্র কথা বললেন। তিনি 
সেই সঙ্গে তাদের অন্ব্রোধ করলেন তান 
যেন এ কথাট। গোপন ব্বাখে। 

সভ্রাজিতের বন্ধুদের আবাব্র নিজেদের 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সত্রাজিত তাদের যা 
বলেছিল তারা তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সে 
কথাই বললে । পৰে প্রত্যেকেই বলাবলি 
করতে লাগল যে কৃষ্ণ প্রসেনজিতকে হুত্য। 
করে স্যমত্তক মণি নিয়েছেন। 

এই বন্ধুরা আবানত তাদের বন্ধুদের 
বললে। এভাবে কথাটা সর্বত্র ব্রাষ্ট্র হয়ে 
গেন্তা। 

কিছুদিনের অধ্যে দেশশুদ্ধ সবাই বলতে 
লাগল যে কৃষ্ণ নিষ্ঠুর অত প্রসেনজিতক 
হত্যা করে স্যমত্তক অণি অপছব্রণ 
করেছেন। 

স্রাীলোকদের মুখে একথা ছাড়া আন্ত 
কোন কথা ছিল না। তাৰ তাদেত ছোজো- 
মেয়েদের পাবধান করে দিয়ে বললে, 
“তোমাদের গহুণা সামলে রেখ । সুযোগ 
পেলেই কৃঞ্ঝ গহুণ। ছুরি করতে পাবে ।” 

ছেলেমেয়েব্। এই কথ শুনে ভয় পেল । 
তাব। কৃষ্ণকে দেখলেই ভয়ে দৌড় লাগাত 
ঘদিও তার। আগে কৃষ্ণকে খুবই ভালবাসত। 

একদিন কৃষ্চ বরান্তার ধারে কগকজন 
বালককে খেলা করতে দেখলেন । তাত্র। 
তাকে দেখে দৌড়ে পালালেও কৃষ্ণ তাদের 
কথা শুনতে পেলেন । 

একটি বালক চীৎকার করে অন্যদের 
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বলছিল, “ছোট, ছোটও কৃষ্খের কাছ থেকে ছুটে পালা । আমার সা বলেছে কৃষ্ণ 
চোর । সে বাচ্জাদেত্র হত্যা করে গহন। নিয়ে নিতে পান্রে।” 

এই কথ। গুনে অন্য বাজলকেব্রা বললে ঘে তাদেব্র আগ্েব্রাও তাদেত্র এই কথাই 
বলেছেন। 

এ কথ। শুনে কৃষ্ঙ স্তভ্ভিত ছয়ে গেেন। তীব্র নামে এই কুৎস। প্রচারের কারণ 
জানবার ইচ্ছ। হুল তীন্র। 

কৃষ্ণ ছদ্মবেশে লোকেদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন । কেউ তাকে চিনতে 
পাব্রল না। নিজের নামে দেশময যে কুৎসা ব্রটেছে তিনি তাও শুনতে পেলেন। 
নিয়েছেন । 


কৃষ্জ বুঝতে পান্রলেন নিজেকে তার নার্দদাষ প্রমাণ করতে হবে। তা করতে হলে 
তাকে শ্যমস্তক অনি যেন করে হোক খুঁজে বার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 


প্রজেনজিতেত্র মৃত্যু কাব্রণও খুঁজে বার করতে হুবে। 
কৃষ্ণ তার কয়েকজন সরিতরকে সাঙ্গ নিয়ে শযমস্তক অনি খোঁজে বার হেন । 


প্রাসনজিত যে বনে শিকার করত গিয্লেছিল সেখানে কৃষ্ণ ও তার সঙ্গীরা 
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গেলেন। অনেকক্ষণ খোঁজাব্র পর তারা প্রসেনজিতের মৃতদেহ পেলেন কিন্তু স্যমস্তক 
মণিত্র কোন খোজ পাওয়া গেল ন।। 

কৃষ্ণ ও তার সঙ্গীর খোজ। বন্ধ করলেন না। শীগ্ই তারা সত সিংহুটাকে দেখতে 
পেলেন। নিংহেব্র মৃতদেহের কাছে কয়েকট। পায়েব্র ছাপ তাদের নজরে পড়ল । 

(সই পায়েত্র ছাপ ধরে এগিয়ে গিয়ে তীব্রা একট। অভ্ত বড গুহার মুখে পৌছলেন। 
দেখ গেল পায়ের ছাপগুলি সেই গুহাব্র ভেতরে ঢুকে গেছে। 

কৃষ্ণ তার সঙ্গীদের বাইবে অপেক্ষা করতে বলে ভিতবে ঢুকলেন। 

গুভাব্র ভিতব্রটা খুবই চমৎকাব্র। বেশ লম্বা একট। সুড়ঙ্গ পথ বয়েছে। ছু, 
পাশের দেওয়ালে ব্রামায়ণের ঘটনাবলী সুন্দর সব ছবি আকা।। সঃ আশ্চর্য হয়ে 
গেলেন । ছবিতে ব্রামায়ণের্র কাহিনী দেখতে দেখতে তিনি সুড়ঙ্গ পথে এগোতে 
লাগলেন । একট। বড় ঘব্েব সামনে এসে ব্রামায়ণেত্র কাহিনী ও স্ুডজ পথ শেষ হল । 
কুচ বড় ঘব্রটান্র ভিতব্রে ঢুকলেন । 

ঘব্রের মধ্যে কয়েকটি শি একটা অতি উজ্ল মণি নিয়ে খেলছিল। কৃষ 
মণিটিকে দেখেই “স্যমন্তক মণি” বলে চিনতে পারলেন । 

এক অপব্রিচিত লোককে দেখে বাচ্চারা ভয়ে ীৎকান্র চেচামিছি শুক্ত কত্রে দিল । 

হঠাৎ একটা গুক্রগন্ভীব্র গর্ভন শুনে কৃষ্ণ ফিরে দেখলেন, প্রকাণ্ড একটা বানব্র তাকে 
আক্রমণ করতে ছুটে আসছে । তিনি কেন এসেছেন এট। বুঝিয়ে বলান্র আগেই 
বানব্রটা তার উপব্র ঝাপিয়ে পড়ল । আত্মরক্ষা করা ছাড়া কৃষ্ণের আব্র অন্য কোন 
উপায় ছিল ন।। 

কি ভয়কর লড়াই হুল । বানবটা যেসন কৃষ্ণকে আক্রমণ করে কৃষ্ণ তাকে হটিয়ে 
দেন। অনেকক্ষণ ধরে এ লড়াই চলল । 

এই বানব কিন্তু ঘে সে বানর নয়। এ ছিল ব্রামের দলেত্র যোদ্ধা জান্ববান । এখন 
বুড়ে। হয়েছে, যুদ্ধ করা ছেড়ে দিয়েছে । সে তা ছেলেমেয়ে নাতি নাতনীদেত্ নিয়ে 
এ সুন্দর গুহায় বাস করত। 

এতদিন কেউ তাকে বিব্ক্ত করত না। হুঠাৎ অপরিচিত কেউ এসে বাচ্চাদর্র 
ভয় দেখানোতে (সে ভয়ানক চটে গিয়েছিল। (মে অপবিচিত আগস্তককে গুহা 
থেকে বার করে দিতে চেয়েছিল । 

জান্ববান কৃষ্ণের সঙ্গে লড়াই করতে লাগল । কৃষ্ণও ছাডবাব্র পানভ্র নন। তিনি 
লড়াই করতে লাগলেন । কেউ কাব্রও কাছে ছার লাকা করছেন না। ছু জনেব্র 
ভীষণ লড়াইয়ে সমস্ত বন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল । 

কুষ্ লড়াই কৰাত জেখানে যাননি । তা ছাড় ব্রামায়ণের প্রবীন যোদ্ধার সঙ্গে 
লড়াই করাত ইচ্ছাও তার ছিল না। কুঞ চাইছিলেন লড়াই বন্ধ করাতি। তাই 
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একবান্র কৃষ্ণ খুব জোরে এগিয়ে গিয়ে জান্ববানকে ধরে ধান্ধ। দিয়ে সরিয়ে দিলেন । 
জান্ববান খুব অবাক হয়ে গেল। সে কখনও কাদা কাছে পরাজিত হুয়ানি। কে 

তাকে ফেলে দিল তাকে ভাল করে দেখতে লাগল । প্রথমে সে কৃষ্ণকে ভগবান 

বিষ্ু্ুপে দেখল । ক্রমশঃ তার মধ্যে তাত্র প্রভু শ্রীরামের মতি দেখতে পেল । 

জান্ববান নিজেব্র প্রভুর সঙ্গে লড়াই করেছে ভেব ছুঃখ পেল। সে কৃষ্ণের পায়ে 
পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কব্রল। কৃষ্ণ জান্ববানকে আলিঙ্গন করে বললেন, “ছুর্ভাগ্যবশতঃ 
আমাদের পরস্পরের সঙ্গে লড়াই কব্ততে ছল । (তামাব্র শরীরে আগের মতই ক্ষমতা 
আছে দেখে খুলী হলাম ।” 

আনন্দে জান্ববানের াখ দিয়ে জল পড়তে লাগল । 

তাব্রপত্ত ছু'জনেব্র মধ্যে নানা কথা৷ হুল। কৃষ্ণ তার জঙ্গলে আসার কারণ 
জান্ববানকে বললেন । 

জান্ববান বিনীত হুয়ে নিবেদন কন্রল, “প্রভু, যে অমূল্য ব্ত্ব আপনি খু জছেন 
তা এখানে আছে। আমি একটি সিংহের কাছে এট। দেখি, আমি তাব্ত কাছ থেকে 
নিয়ে বাচ্চাদের ওটা খেলতে দিয়েছি । 

জান্ববান ভিতর থেকে স্যমন্তক মণি এনে কৃষ্ণক দিল । 

এতে সকলেব্রই খুব আনন্দ হুল । জাম্ববানের ছেলেরা ও নাতিবা এসে শ্রীকৃষ্ণের 
আশীর্বাদ চাইল । 

কিছুক্ষণ পরে, কৃষ্ণ জান্ববানের কাছে বিদায় না গুহার বাইরে এলন। গুহান্র 
বাইব্রে তীব্র সঙ্গীব্রা অপক্ষা করছিল ॥ তাদের নিয়ে তিনি (সাজা সত্রাজিতর বাড়ী 
গেলেন। 

সত্রাজিৎ শ্যমন্তক মণি পেয়ে সন্তষ্ট হছল। 

(সে তখন কৃঞষ্জর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। তার মিথ্য। সন্দেহ তার নাম কুৎসা 
ব্টনান্র জন্য সে অনুতপ্ত এ কথ বলে সে কৃষ্ণের পায়ে ধাত্রে ক্ষমা ভিক্ষা কত্রল। লে 
কষ্খকে শ্যমত্তক মাণি উপহার দিতে চাইল । 

. কষ্ক শ্যমন্তক মণি নান না। তিনি যে নির্দোষ এটা প্রমাণ করতে পোর সত্তষ্ 
হায়ছিলেন। শিশু বৃদ্ধ সকলেরই বিপ্তাস ও ভালবাস যে ফিরে পেয়েছেন তাতেই 


কৃষ্ণের আনন্দ । 


গয় 


গয় নামে ইক্দ্রের এক অন্ুচক্র দ্বাব্রকা নগরীর 
ভিতর দিয়ে একদিন জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে 
যাচ্ছিল । সে সময় আীকৃষ স্নান সেরে প্রাসাদে 
ফিব্রছিলেন। গয় আীকৃষ্খের এত কাছ দিয়ে 
তাব্র ঘোড়া ছুটিয়েছিল যে ঘোড়ার ক্ষুত্রে 
উডভানো৷ সাটি ও কাদা কৃষ্ণের সারা শতীব্রে 
লেগে গেল । কৃষ্ত তাতে ভীষণ বেগে গেলেন । 
তিনি চীৎকান্র করে গয়কে ঘোড়া থামাতি 
বললেন। গয় ঘোড়া থামালে কৃষ্ণ তাকে 
বললেন, “তোমার প্রথম অপব্বাধ শহব্রেব 
মাঝখান দিয়ে ঘোড়া ছটিঘেছে আৰ দ্বিতীয়ত 
দেশের ব্রাজার শরীরে মাটি ও কাদা ছিটিগ্নেছি। 
এ জন্য তোমা চব্রম শান্তি হওয়া উচিত। 
তোমার অপরাধের জন্য তোমাব্র প্রাণদণ্ড 
দেওয়া স্থির করেছি।” এই বলে কৃষ্ক 
প্রাসাদে ভিতরে চলে গেলেন । 

কৃষ্ণ প্রাসাদ থেকে বাইরে আসবার আগেই 
গঞ্ঘ তার ঘোড়ায় চড়ে যত তাড়াতাডি সম্ভব 
পালিয়ে গেল। কৃষ্ছের ক্ষমতা গয়েত্র জান। 
ছিলা। তাই তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না 
যে, কৃষ্ণ তাকে শাস্তি দিয়ে তবে ছাড়বেন । 
(স্থির করল দেবতাদের কাছে গিয় তাত 
ওত প্রাণ বাচাতে বলবে । 

গয় প্রথমে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেল। 
ইক্্র বললেন যে শ্রীকৃষ্ণের বিক্রদ্ধে উনি কিছুই 
করতে পারবেন না, এবং গণের শ্রীকৃষ্ণের কাছে 
গিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করাই ভাল । 


এন্রপর গয় শিবঠাকুবের কাছে গেল। শিবঠাকুরও গয্ভুকে সাহায্য কৰাত 
চাইলেন না । তিনিও গয়কে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দষ্ঠা ভিক্ষা করতে বললেন । 

শিবঠাকুরের কাছ থেকে ফেব্রবার সময় গঞ্জের সঙ্গে নারদ মুনির দেখ। হুল । 
গয় নাব্দকে সব কথা খুলে বলে তীব্র পত্রামর্শ চাইল । নারদ তো৷ ঝগড়া বাধাতে 


পাব্রলে আর কিছুই চান না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে নারদ বল(লন, “আমাৰ মনে হয 
আমি তোমাকে ভাল পব্রামর্শ দিতে পারব। অজু'ন হচ্ছে ন একমাত্র ব্যক্তি ঘিনি 
(তামায় ব্রক্ষ। করতে পারেন । শীপ্র অন কাছে গিয়ে তার সাহায্য চাও। তিনি 


নিশ্চগ্ভই তোমাকে সাহাষ্য করবেন। পাগুবেরা এখন বনবাসে আছেন। কৃষ্ণ 
তোমাকে ধরে ফেলার আগেই সেখানে যাও। টু 
গঞ্ত বলা হাব এমন সময় নারদ তাকে থামিয়ে বললেন, “প্রথম অজ্নন্র কাছ 
থেকে তিনি তোমায় ব্রক্ষা কর্রবেন এই কথ। নিযে তাব্রপত্র কৃষ্ণের নাম কত্রবে।” গা 
এ কথায় রাজী হয়ে অ্নের কাছ যাবার জন্ত ব্রওন। হুল । 3 
বান পাগবের। যেখান ছিলন (সেখানে সে গেল। অভুনকে দেখে গয় শান্ত পায়ে 
পড়ল। অভ্ভুন তাকে ভুলে ধরে জিজ্ঞাসা কতলন-_সে কি চায়? 
গয় উভর দিল, “হে, দেব অদ্ভুন, আমি অনেক ছুর থেকে এসছি। একজন 
আমা হত্য। করতে চাব্ল। সে আমার পিছনে আসছে এবং ষে কোন মুহুর্তে সে 
এখানে এসে পড়তে পারে । আমি আপনার শ্রণাগত। আপনি আমাৰ প্রাণ বাঁচান। 
আপানি ছাড়া কেউ আমাকে রক্ষা কাত পারবে না। অুর্ন জিজ্ঞাসা কব্রুলেন, 
“গয্ঃ কে তোমায্ন ত্য করতে চায়? তার পরিচয় কি?” 


গয় বললে, “যতক্ষণ না আপনি 
আমাকে অভয় দিচ্ছেন, আমি তাব্র নাম 
বলতে পারব না।” অজ্ন বুঝতে 
পারছিজেন না তার কি কতা উচিত । 
তন্ন বড়ভাই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বললেন, 
“অজু প্রাণরক্ষার জন্য কেউ শব্রণ নিলে 
তাকে ব্রক্ষা করা ব্রাজপুত্রেতর কর্তব্য ।” 
এই কথা শুনে অভ্ন মনস্থির করে 
গঘ্কে বল।লন, “যে কেউ তোমার শত্রু 
ছোক্ত তাব্র হাত থেকে তোমায় বক্ষ 
কতা আমার কর্তব্য।” | 
গঘ় আনন্দিত হয়ে শান্ত স্বরে বললে, 
“শ্রীকৃষ্ণ আমাকে হত্যা করতে চান, 
তান্র হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন 1” 


শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনে পাগুবেবা ভীষণ 
ভাবনায় পড়লেন। কৃষ্ণ তাদের সখা, 
বুদ্ধিদাত। ও ভ্রাণকর্তা। সেই কৃষ্ণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করার কথা পাওবেবা কল্পনাও করতে 
পারেন না। কিন্ত অর্জন গয়কে ব্রক্ষা 
কবাব প্রতি্রতি দিগ্েছেন। . অবশ্য 
তিনিও বুঝতে পাবেন নি যে কৃঞ্চের 
বিকুদ্ধাচরণ কন্রবার জন্য কেউ তার 
সাহায্য চাইতে পারে। পাগবের। 
বড়ই বিপদে পড়লেন। তারা ভেবে 
পাচ্ছিলেন না, কি করলে শ্রীকৃষ্ণকে 
অস্পষ্ট না করে শপথ ব্ক্ষা করা৷ যায়৷ 

ভীম বললেন, “গয়কে বেঁধে কৃষ্ণচকে 
ভেট দিলে কেমন হয়? কৃষ্ণ হুয়তে। 
দয়াপরবশ হয়ে তাকে প্রাণ ভিক্ষা দিতে 
পারেন ।৮” কিন্ত ধর্মপুত্র এতে ব্রাজী 
হলেন না। তার অতে অঞ্ঞ্ঞনেব্র প্রাতি- 
শ্রুতি পালন কর। কর্তব্য। ইতিমধ্যে 
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নারদ এসে পৌছলেন। তাকে দেখে পাগওবেনা স্বক্তিত নিঃশ্বাস 
ফেললেন। তারা নাব্রদম্ুনিকে সাদত্র অভ্যর্থনা জানালেন । 
পরে তীত্রা তীকে নিজেদের বিপদেত্র কথা জানিয়ে তার 
পত্রামর্শ চাইলেন । 

নারদ বললেন, “তোমাদের প্রথম কর্তব্য গয়কে ব্রক্ষা 
কবা। এটা সত্যি যে কৃষ্ণ এট পছন্দ কব্রবেন না। এ নিয়ে 
কৃষ্ণ ও অঙ্জনের মধ্যে যুদ্রও হছবে। তবে আমি এ কথা জোর 
দিয়ে বলতে পারি যে কঞ্ণ পাওগবদের মাুবেন না।” 

নারদ সেখান থেকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ তখন 
গয়েত্র খোজে বওনা হুচ্ছিলেন। নাব্দ বললেন গঘ্ঘকে 
'খোঁজবার দব্ুকাত্ নেই। আমি এখনি তাকে পাগবদেত্র 
শিবিরে দেখে এসেছি । পাওবব্বা তাকে আশ্রয় দিয়েছে । 
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এমন কি তাকে ব্রক্ষা কৰববার জন্যে অঙ্জুন আপনার সঙ্গে যুদ্ধ কবরতেও প্রস্তত। 

কৃষ্ণ খুবই আশ্চর্য ছয়ে গেলেন। তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না যে পাগবব্া 
কখনে। তার বিক্দ্ধে দাড়াতে পারে । পাগবদের সঙ্গে যুদ্ধ যাতে না হয় তিনি সেই 
উপায় চিত্ত করছিলেন । কৃষ্ণ তার বান স্ুভদ্রাকে ভেকে বললেন, “তোমার স্বামী 
অর্জন, গয়ূকে আশ্রয় দিয়েছে । গায় অপরাধের জন্য তাকে আমি প্রাণদ্ড দেওয়া 
স্থির ক্েছি। গয়কে আমার হাতে সমর্পণ করতে তুমি অজুনকে বল। সে যদি 
আমাব্র কথা ন৷ শোনে তবে আমি যুদ্ধ করে গয়কে কেড়ে আনব । অভুর্নের সজে 
আমান যুদ্ধে দু'জনের মধ্যে কোন একজনের মৃত্যু অনিবার্ধ। তুমি যদি আমাদের 


দু'জনকে জীবিত দেখতে চাও তবে 
অঙ্কে বল গয়কে ছেড়ে দিতে। 

সুভদ্রা স্তম্তিত হয়ে গেলেন। 
স্বামী আব্র ভায়ের মধ্যে যুদ্ধ তিনি 
চাইছিলেন না। সুভপ্রা বুঝতে 
পারলেন, এই যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য 
তীব্র তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত। 

পাগুবেত শিবিরে গিয়ে জুভদ্র। 
অজুনের সঙ্গে দেখ। কব্রলেন। কৃষ্ণের 
হাতে গয়কে সমর্পন কত্রতে অন্ুনধ 
বিনয় কর্রলেন। অনেক কান্নাকাটিও 
কব্রলেন অঞ্নকে সম্মত করাতে। 
অর্জনকে বুঝিয়ে বললেন; “কৃষ্ণক 
অসস্তষ্ট কা তোমাদের কোন মতই 
উচিত ছবে না” 

অভূর্ন উতর দিলেন, “দেবি, আমি 
কৃষ্ণক অসস্তষ্ট করতে চাই না কিন্ত 
আমি ব্লাজপুত্র ঠ আমার একটা। কর্তব্য 
আছে। গয়কে ব্রক্ষা করব, 
কথা দিয়েছি। অবশ্য আমি তখন 
জানতাম না যে কৃষ্ণ তাকে শাক্তি 
দিয়েছেন। এটা আমাৰ দুর্ভাগ্য যে 
আমার কর্তব্য পালন কব্ততে হয়ত 
কৃষ্ণের সেই যুদ্ধ করতে হতে পারে । 

জুভত্রা বিফল হয়ে কৃষ্ণের কাছে 
ফিরে গিয়ে অন তাকে কি বলোছেন, 
জানালেন। কৃষ্ণ হতাশ হয়ে স্ভদ্রাকে 
বললেন, “আমার অনে হচ্ছে, আমি 
এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান কবুতে 
পাত্র না। ইশ্বব্রের ইচ্ছা যে আমি 
অজুনের সঙ্গে যুদ্ধ করি ।” 

শ্রীকৃষ্ণ গয়কে যে কোন প্রকারে বন্দী 


করত চাইছিলেন। কৃষ্ণ অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে পাগবের শিবিে উপস্থিত 
হালন। শাত্তিপুর্ণভাবে ব্যাপাব্রটা মীমাংস৷ করার জন্য তিনি অজুবনকে তার সঙ্গে 
দেখা করাতে অনুরোধ করলেন । কৃষ্ণ অজু'নকে বুঝিয়ে বললেন গয়েব্র অপব্লাধ কি, 
এবং তিনি কোন্‌ অপত্রাধে তাকে দণ্ড দেওয়া স্থির করেছেন। তিনি অঞ্জনাক আত্ে। 
ভানালেন ঘে গয়কে তার হাতে সমর্পন করলেই সকলের মঙ্জল। 

অর্ভন বললেন; “হে প্রভু, ঈশ্বর সাক্ষী, আমার আপনাকে অসস্তষ্ঠ কব্রবাত্ত কোন 
ইচ্ভা নেই। গয়ের অপরাধের কথা এবং আপনি য ওকে প্রাণদণ্ড দিয়েছেন আমি 
(স কথা জানতাম না । আমি তাকে কথ দিয়েছি যে আমি তাকে ব্রক্ষ। করব, সে 
কথা আমার ব্রাখতেই হবে ।” 


কৃষ্ণ বেগে জোরে বলে উঠলেন, “বড় বড় কথা বলো না। হয় গয়কে সমর্পন কনর 
নয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হও ।” 

অজুন উত্তরে বললেন, “আমি যুদ্ধকে ভয় পাই না। আপনি যদি জোব্র করেন 
তবে আমি আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তত। 

কৃষ্ণ আব্র অপেক্ষা না কনে তীর ছুড়ে যুদ্ধ আব্রস্ত কার দিলেন । অজুনের গা 
স্পর্শ করবার আগেই তিনি তীব্রটাকে থামিয়ে দিলেন। কৃষ্ণ আব একটা তীব্র 
ছু'ড়লেন অন সেটাকেও থামিয়ে দিলেন । তাব্রপত্র কৃষ্ণ একে পর এক তীর 
ছু'ড়তে লাগলেন কিন্তু একটাও অঙ্জ্নের গায়ে লাগল না। কৃষ্ণ তখন নিজে 
(সনাদের যুদ্ধ করবার আদেশ দিলেন। পাওব জনা সঙ্গে কৃষ্ণের সেলাদর ভয় 
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যুদ্ধ আরস্ত হল । যুদ্ধের দাপটে স্বর্মর্ত কেঁপে উঠল । কৃষ্ণ একেত্র পত্র এক শক্তিশালী 
আন্ত্র ব্যবহান্র কত্রতে লাগলেন । অজু আরো বেশী শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে নিজেকে 
রক্ষা কব্রলেন। অনেকক্ষণ ধ্রে যুদ্ধ চলল । কিন্ত কোন পক্ষেই জয় পত্রাজয 
হুল না। 

কষ্ত ধৈর্য হারিয়ে মারাত্মক সব অস্ত্র ব্যবহার কৰুতে লাগবেন। কিন্ত অ্জ্ঞনেতর 
কাছেও সমান মাব্রাক্মক অস্ত্র ছিল ॥ শেষে কৃষ্ণ অুনকে মাব্রবার জন্য সব চাইতে ৃ 
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মান্রাতআ্মক আস্ত্র “সুদর্শন চক্র” বার করলেন । অ্জনও “সুদর্শন চক্তেব্ত” মত মাব্রাজ্মক 
“পার্তপাত” আন্ত্র নিয়ে তৈরী হছুলেন। এই অস্ত্র ব্যবহার করলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে 
যাবে। পৃথিবীর মানুষ ও স্বর্ণের দেবতারা এই ভয় করতে লাগলেন । আনিবার্ধ 
ধ্বংস হাত থেক বাঁচাবার জন্য পৃথিবীর মানুষ ও স্বর্গের দেবতারা প্রার্থনা করতে 
লাগল । সমস্ত দেবতা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে সুদর্শন চক্র ব্যবহার না করতে কৃষ্ণের কাছে 
প্রার্থনা করলেন । তান্রা প্রতিশ্রাতি দিলেন তারা এ বিবাদের মীমাংসা করে দেবেন । 
শ্রীকৃষ্ণ ও অজু্ন দেবতাদের বক্তব্য শোনার জন্য নিজের নিজের অস্ত্র সংবর্ণ 
করলেন । 

স্ষ্িকর্ত। বুহ্ধা শাস্তি স্থাপনেত্র জন্য এগিয়ে এলেন। গয়াকে তার হাতে ছেডে 
দিতে তানি অর্ভ্নকে বলজেন। অজ তাই করলেন। ব্রহ্ম গল্াক শ্রীক্স্তর 
হাতে তুলে দিলেন। গযনকে হাতে পেয়ে কৃষ্ণ তার মাথা কোট ফেললেন । ব্রক্ষা 
তখনি গয়্ে মাথা ও শত্রীব্র জোড়া দিয় তাকে ঝাচিঘ্র দিলেন। গয এমল ভাব 
উঠে গ্লাডাল যেন কিছুই হয়ানি। এমানি করে কৃষ্ত আর অঙ্জুন 85171 
প্রাতিশ্রাতি ব্রক্ষা কত্রলেন। 


